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কৃষি মন্ত্রণালয়ে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত। 

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান জীবনীশক্তি কৃষি। উৎপাদনশীলতা, আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠির সমৃদ্ধি অর্জনে কৃষির ভূমিকা অপরিসীম। ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং বনজসম্পদসহ জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ২১%। দেশের শ্রম শক্তির প্রায় অর্ধেক এ খাতে নিয়োজিত। এ খাত কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল সরবরাহ করে। বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় ভোক্তাদের চাহিদাভিত্তিক মালামালের উৎস্যও কৃষি খাত। 

আপনাদের নিরলস প্রচেষ্টার কারণে আমাদের সরকার কৃষি ও কৃষক বান্ধব সরকার হিসেবে স্বীকৃত। কৃষিতে উন্নয়নের ধারা বেগবান রাখতে আজকের এ পরিদর্শন ও মতবিনিময় আমাদেরকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আমি আশা করি।
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধস্ত বাংলাদেশের প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালির খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষিখাতের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন। জাতির পিতা ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানিয়ে ‘সবুজ বিপ্লবের’ ডাক দেন। দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি আবাদের আওতায় আনার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। বিএডিসিকে পুনর্গঠন করেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাসহ সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম জোরদার করেন। কৃষি পেশায় যাতে মেধাবী গ্রাজুয়েটগণ আকৃষ্ট হয় এ জন্য ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি কৃষি গ্রাজুয়েটদের প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদায় উন্নীত করেন। এ ছিল এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত। জাতির পিতার নেতৃত্বে কৃষক, কৃষিবিদ ও কৃষি বিজ্ঞানীগণ দেশের কৃষি উৎপাদনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে দেশের কৃষি সেক্টর একটি কাঙ্খিত মানে উন্নীত হয়। 
প্রিয় সহকর্মীগণ,
১৯৯০ সালের বিএনপি সরকারের সময়ে তাদের সীমাহীন দূর্নীতিতে দেশের কৃষিখাত মুখ থুবড়ে পড়ে। বিএনপি সরকারের সারসহ কৃষি উপকরণ বিতরণে অব্যবস্থাপনা ও দূর্নীতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১৯৯৫ সালে ১৮ জন কৃষক গুলিতে নিহত হন। সারাদেশে কৃষকগণ বঞ্চনার স্বীকার হন। 
সেই অচলাবস্থা উত্তরণে দেশের জনগণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করে। আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করি। কৃষিখাতের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেই। খাদ্য ঘাটতির দেশকে খাদ্যে উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত করি। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার মোকাবিলা করে আমরা দেশের কৃষক ও কৃষি সেক্টরের উন্নয়নকে সমুন্নত রাখি। আমাদের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে সেই ভয়াবহ বন্যায় একটি মানুষও না খেয়ে মারা যায় নি। বন্যা পরবর্তী সময়ে কৃষকগণ যাতে নতুন করে ফসল ফলাতে পারে সেজন্য তাদেরকে বীজ, সার, প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সরবরাহ করি। প্রত্যেক কৃষকের গোলা আবার নতুন ফসলে ভরে ওঠে। 
কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় পরবর্তী বিএনপি-জামাত জোট সরকার খাদ্যে উদ্বৃত্তের বাংলাদেশকে আবার খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত করে। দেশে কৃষি উপকরণ, সার, বীজসহ কৃষির প্রতিটি খাতে আবার নেমে আসে সীমাহীন দূর্ণীতি। দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি এ কৃষিখাতকে তারা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
বিএনপি-জামাত জোট এবং পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের কৃষি, শিল্পসহ প্রতিটি সেক্টরে অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছিল। জনগণের বিপুল ম্যাণ্ডেট নিয়ে ২০০৯ সালে পূনরায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। সরকারে এসেই আমরা প্রতিটি সেক্টরের উন্নয়নে নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করি। কৃষিখাতের উন্নয়নকে ঢেলে সাজাই। কেবিনেটের ১ম সভায় নন ইউরিয়া সারের মূল্য অর্ধেকে নামিয়ে আনি। পরবর্তীতে ভর্তূকি বৃদ্ধি করে সারের দাম আরও ৪ দফা কমিয়ে আনি। যা ছিল আমাদের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। 
আমরা সার বিতরণ ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার করি। প্রায় ৩৪ হাজার খুচরা সার বিক্রেতা ও ইউনিয়ন প্রতি সার ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। যে সারের জন্য বিএনপি আমলে কৃষককে প্রাণ দিতে হয়েছিল আমরা তা কৃষকদের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসি।
সারে ভর্তুকি বৃদ্ধির সাথে সাথে সেচ কাজে ব্যবহৃত ডিজেল ও বিদ্যুতে আমরা ভর্তুকি প্রদান করি। এছাড়া খামার যান্ত্রিকীকরণেও ভর্তুকি প্রদান করা হয়। আমরা সার বীজ, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতির মূল্য ক্রয়সীমার মধ্যে নিয়ে আসি। কৃষকদের জন্য মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ করে দেই। কৃষিঋণ বিতরণ বহুগুণে বৃদ্ধি করি। বর্গাচাষীদেরকেও কৃষিঋণ বিতরণ করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। দেশের হাওর অঞ্চলে বোরো চাষীদের এবং ভূট্টা চাষের জন্য বিনামূল্যে সার ও বীজ প্রদান করা হয়। 
দেশে প্রথমবারের মত ১ কোটি ৪৫ লাখ কৃষককে কৃষি উপকরণ কার্ড বিতরণ করা হয়। বর্তমানে কৃষি উপকরণ কার্ড ২ কোটি ৩০ লাখে উন্নীত করার কাজ চলছে। 
প্রিয় সহকর্মীগণ,
 আমরা কৃষি উপকরণে সহায়তার পাশাপাশি সেচ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করেছি। তিন ফসলী ও চার ফসলী জমি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিটি কৃষক পরিবার যাতে অন্তত একটি কৃষি যন্ত্রের অধিকারী হয় আমরা সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। কৃষি যন্ত্রপাতির উপর ভর্তুকির আওতা ও পরিমাণ পর্যায়ক্রমে আরও বৃদ্ধি করা হবে। 

জনগণের খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি চাহিদা পুরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আমরা “বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট” প্রতিষ্ঠা করেছি। কৃষি কৌশলে আধুনিকতা, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, সেচের এলাকা বৃদ্ধি, কৃষি খাতে সৌরচালিত সেচ পাম্পের বিস্তারসহ বহুবিধ পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি। কৃষি পণ্যের  বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আরও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাই।
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয় ৮১টি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এ সকল প্রকল্পে ১ হাজার ৩৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়ায় হয়েছিল। প্রতি অর্থ বছরেই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। চলতি বাজেটে কৃষি খাতে ১২ হাজার ২৮৮ কোটি বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমি প্রতিটি প্রকল্পের কাজের গুণগত মান বজায় রেখে তা যথাসময়ে বাস্তবায়ন করার জন্য সকলকে আরও তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি।
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
জলবায়ু পরিবর্তনসহ কৃষিখাতের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষিকে টেকসই করে ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে আমরা ‘জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩’ প্রণয়ন করেছি। ‘জাতীয় কৃষি নীতির আলোকে ‘জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৪’ এবং ‘জাতীয় ক্ষুদ্রসেচ নীতি ২০১৪’ প্রণয়নের কাজ চলছে। 
এছাড়া দেশের উপকূলীয় এলাকা তথা দক্ষিণাঞ্চলের ১৪টি জেলার সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নের জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এজন্য আমি কৃষি মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দক্ষিণাঞ্চলের সামগ্রিক কৃষি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতসহ পানি ব্যবস্থাপনার সমন্বিত উন্নয়নের জন্য এ মহাপরিকল্পনা যথাসময়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 

টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমরা কৃষি গবেষণার উপর জোর দিয়েছি। আমাদের বিজ্ঞানীরা পাট ও ছত্রাকের জীবন রহস্য উন্মোচন করেছেন। লবনাক্ততা ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু বিভিন্ন উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। আমরা সারা দেশে প্রায় ২০০টি স্যালাইনিটি অবজারভেশন কেন্দ্র স্থাপন করেছি। 
প্রতিকূলতা সহনশীল জাত আবাদের লক্ষ্যে বিএডিসি কর্তৃক পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার চর এলাকায় প্রায়          ১ হাজার ৪৫ একর জায়গার উপর একটি বৃহত্তম নতুন বীজ বর্ধন খামার স্থাপন করা হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে উঠা চরাঞ্চলকে চাষাবাদের আওতায় আনার জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও এই এলাকার কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে আমাদের সকলকে আরও এগিয়ে আসতে হবে।
আমরা কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্দীপনা ও উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছি। চাকুরী হতে অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। গত অর্থবছরে ১ হাজার ২২২ জন কৃষি বিজ্ঞানীকে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে দেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ আরও এগিয়ে আসবেন এ প্রত্যাশা করছি।
প্রিয় সহকর্মীগণ,
আমরা কৃষকের পাশে যে কোন সমস্যায় বন্ধুর মত থাকি। বন্যা, আইলা, সিডর, মহাসেন ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য আমরা প্রণোদনা দিয়েছি। তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিয়েছি। 
দেশের কৃষক সমাজের নিরলস পরিশ্রম এবং কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর নিয়ন্ত্রনাধীন প্রতিটি সংস্থার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের একনিষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্ঠায় আজ আমরা খাদ্যে স্বংয়সম্পূর্ণ। আমি আশা করি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই, পরিবেশবান্ধব এবং বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আপনারা সক্ষম হবেন। সরকার সবসময়ই আপনাদের পাশে আছে।
বাংলাদেশ সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা আরও এগিয়ে যাবো। আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন রেকর্ড গড়েছি। গত বুধবার দেশে ৭ হাজার ৪০৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। আমরা মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রে বিজয় লাভ করেছি। সমুদ্রের নতুন এই এলাকা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। কৃষির পাশাপাশি আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, অবকাঠামো উন্নয়ন, পল্লী উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, তথ্য-প্রযুক্তিসহ প্রতিটি সেক্টরে আমরা অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছি। 
আমরা রফতানীমূখী কৃষির দিকে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বিনির্মাণের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবো। আসুন, দেশ ও জাতির উন্নয়নে আসুন আমরা সকলে আরো নিবেদিত হই। সকলকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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